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IN BRIEF

  COVID                                              
 UPDATE                             

IN INDIA
  CONFIRMED : 8,440

  DEATH : 117

  VACCINATED : 4,603,203

WEST BENGAL
  CONFIRMED : 784

  DEATH : 6

  VACCINATED : 359,796

Temperature - 31°C
Precipitation - 20%

Humidy - 80%
Wind - 5 km/h

SATURDAY
Partly cloud 

Kolkata, West begal 

Weather Forecast 

Apparently built on the lines 
of Cumbrian Lake District by 
the British, Nainital is one of 
Uttarakhand’s most astonish-
ing and popular hill stations. 
With its majestic views, Nain-
ital is set in a valley around 
an eye-shaped lake, where, 
according to legend, the God-
dess Sati’s eyes had fallen. 
                     Bustling markets 
with spectacular views of the 
hills essentially give Nainital a 
clear view to the upper reaches 
of the mighty Himalayas. With 
the scenic and bio-diverse Jim 
Corbett National Park just 
a two-hour drive from here, 
hordes of tourists tend to flock 
here at peak season which is 
generally between March-July 
each year. P2

Nainital, a mythical 
lake town

A HISTORICAL 
JOURNEY

I am always very excited 
to visit historical places in 
India. Last year, during my 
summer holidays, my parents 
decided to visit Hazarduari 
palace which is located in 
Murshidabad, West Bengal. 
This historical place is situat-
ed near the bank of theGanga. 
It was built in the 19th centu-
ry by  Sayyid Mubarak Ali 
Khan II, popularly known as 
Humayun Jah (1810–1838). 
He was the Nawab of Bengal 
from 1824 to 1838 and suc-
ceeded by Mansur Ali Khan. 
I spent a wonderful time vis-
iting several historical sites 
in Murshidabad that includes 
the palaces P2

DURGA PUJA
 during pandemicP2

SIDDHARTH SHUKLA 
passed away at 40 P2
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Durga Puja Special 

ভারত বাংলাদেশ সীমান্ত জুদে ভারত বাংলাদেশ সীমান্ত জুদে 
েুর্াপূজা উেযাপন েুর্াপূজা উেযাপন 

মমৌসুমী োস

 ইছামতীর তীদর অবস্থিত 
টাকী এমন একস্ট মফঃস্বল যা ভারত 
ও বাংলাদেশদক পৃথক কদর। বাংলার 
অন্ান্ জায়রার মদতাই টাকীও 
মমদত উদে েুর্াপূজায়। পাোয় পাোয় 
প্াদডেল, রান, আদলার মরাশনাই 
সবস্কছু স্মস্লদয় এক জমজমাট 
ব্াপার। এছাোও আদছ বদনস্েয়ানা 
আর ইস্তহাদসর স্মদশদল রায়দ�ৌধুরী 
পস্রবাদরর পুদজা। এখানকার মলাকজন 
বদল পুদবর বাস্ের পুদজা। আদর 
অস্বভক্ত বাংলাদেদশর স্বস্ভন্ন এলাকা 
মথদক রায়দ�ৌধুরীদের পুদজা মেখদত 
স্ভে জমত । মমাষ বস্ল মেওয়ার রীস্ত 
থাকদলও আইদনর কোকস্েদত তা 
বন্ধ। এখন �ালকুমদো বস্ল হয়। 
েশমীদত োকুর োলান মথদক বরণ 
হদয় কাঁদধ কদর ইছামতীর ঘাদট 
স্নদয় যাওয়া হয় মাদক। ইছামতীর 
তীদর োঁস্েদয় প্রস্তমা স্বসজ্দনর 
েৃশ্ টাকীর অন্তম আকষ্ণ। েূর 
েূরান্ত মথদক মানুষ ছুদট আদস এই 
েৃশ্ উপদভার করদত। পুদজার 
মশষ স্েদনর এই ঐস্তহ্ টাকীদক 

অন্ান্ জায়রা মথদক আলাো কদর।  
প্রস্তদবশীদের স্বসজ্দনর জন্ টাকীর 
বাস্সন্াদের পাশাপাস্শ বাংলাদেশ 
সীমাদন্তর ওপাদরর মজলা সাতক্ীরার 
বাস্সন্ারাও প্রস্তুত থাদকন।
  উভয় এলাকার 
অস্ধবাসীরা তাদের স্নজ স্নজ মনৌকায় 
প্রস্তমা থিাপন কদর এবং আন্তজ্াস্তক 
সীমানা বরাবর নেীর মাঝখাদন 
ভাসমান সীমান্ত স্নরাপত্া মনৌকা 
পয্ন্ত যাত্া কদর। মসখাদন তারা এদক 
অপদরর স্েদক হাত নাস্েদয় শুদভচ্া 
স্বস্নময় কদর এবং সমস্বদর বদল ওদে 
“আসদছ বছর আবার হদব”। মাত্ এই 
একস্ট স্েদনর জন্ই  ভূ -রাজনীস্ত 
দ্ারা স্বভক্ত েুই মেদশর নারস্রকরা 
একস্ত্ত হদয় ঐস্তহ্ উেযাপন কদর।  
 এই মযৌথ উেযাপদনর 
প্রথা কদয়ক েশক আদরর, ২ হাজার 
েশদকর মরাোর স্েদক েুই মেদশর 
বাস্সন্ারা নেীমাতৃক সীমানা অস্তক্রম 
প্রস্তদবশী মেদশ আসদত পারত, 
শুধুমাত্ স্বসজ্দনর সদন্ধ্দতই। েুই 
মেদশই নেীর পাদে মছাদটা মমলা 
বসত। টাকীর বাস্সন্ারা প্রস্তদবশী 
বাস্সন্াদের মথদক নারদকল, আখ 

আরও নানারকম স্জস্নস স্কনত। 
অপরস্েদক প্রস্তদবশী বাস্সন্ারাও 
মতল, সাবান, মবাদরাস্লন এসব স্কনত। 
এই সফদর অদনদকই সীমাদন্তর 
ওপাদর অদনক বনু্ধত্ব পাতায়, স্হনু্ 
বা মুসলমান তারা সব্ো সদব্াত্ম 
আস্তদথয়তার সাদথ আ�রণ কদর। 
সন্ধ্ার পর সীমান্তরক্ীরা এই 
সাক্াৎকাদরর সমাস্তি মঘাষণা কদর। 
বাস্সন্ারা তাদের স্নজ স্নজ মনৌকায় 
উদে নেী পার হদয় তাদের মেদশ 
স্ফদর আসদতন। েশ্নাথ্ীদের জন্ 
পাসদপাট্-ম�ক বা এস্্রি পাস স্ছল 
না। টাস্কর বাস্সন্াদের মদত, এর 
অন্তদর একস্ট অন্তস্ন্স্হত স্বশ্াস স্ছল। 
 ২০১১ সাদলর মম মাদস 
পস্চিমবদগের বত্মান মুখ্মন্তী মমতা 
বদন্্াপাধ্াদয়র মনতৃদত্ব সব্ভারতীয় 
তৃণমূল কংদরেস রাজ্ স্বধানসভা 
স্নব্া�দন জয়লাভ কদর। বাংলাদেদশর 
সদগে আরও ভাদলা সম্পক্ রদে 
মতালার জন্ এই েল টাস্কদত 
একস্ট স্মলন মমলার আদয়াজন 
কদর। স্বসজ্দনর স্েনস্ট উৎযাপদনর 
জন্। এবং স্বসজ্দনর স্েন সীমাদন্তর 
স্নয়ম স্শস্থল করার অনুমস্ত মেয়। 
প্রত্ক্েশ্ী এবং রণমাধ্দমর 
প্রস্তদবেন অনুসাদর, হাজার হাজার 
মলাক উৎসদবর আোদল ভারদত 
প্রদবশ কদর �াকস্রর সন্ধাদন। তাই 
পরবত্ী স্তন বছদরর জন্ এই 
স্মলন উৎসব প্রায় সমূ্পণ্ বন্ধ স্ছল। 
 টাস্কর মপ্রৌঢ় বাস্সন্ারা 
এখন অদনক েুঃখ কদর বদলন, 
পরবত্ী প্রজন্ম কখনই আমরা ময 
আনন্ অনুভব কদরস্ছ তা জানদত 
পারদব না। আমাদের জন্, স্বসজ্ন 
প্রস্তমা রেহণ এবং নেীদত মফদল 
মেওয়ার স্বষদয় স্ছল না। এটা স্ছল 
মানুদষর সাদথ আলাপ�াস্রতার অন্ 
প্রাদন্ত যাত্া করা। মসৌহাে্্ এখন 
কদম মরদছ। এস্ট এখন একস্ট 
আনুষ্াস্নকতা বদল মদন হয়।

প্রস্তস্ট নারী এক একজন েুর্া প্রস্তস্ট নারী এক একজন েুর্া 
সম্পা মে

কলকাতার ২৫০ বছদরর প্রা�ীন 
মাস্টর প্রস্তমা ততস্রর স্শল্প, 

কুদমারটুস্ল মক মকন্দ্র কদরই রদে 
উদেদছ। শুভ মহালায়া অথ্াৎ স্পতৃপদক্র 
অবসাদনই মেবীপদক্র সূ�না হয়। শ্রী 
বীদরন্দ্র কৃষ্ণ ভদরের তথ্ পাদেই শুরু হয় 
বাঙাস্লর েুর্াপূজা। েুদর্াৎসব শুধু বাঙাস্ল 
স্হনু্দের নয় সমস্ত ধদম্র মানুষদের 
ঐক্বদ্ধ করার একস্ট মদহাৎসব।
 প্রস্তবছর বাংলায় এবং সারা 
ভারতবষ্  জুদে েুর্া প্রস্তমা যারা ততস্র 
কদরন তাদের অস্ধকাংশই পুরুষ স্শল্পী। 
তদব সময় বেলাদচ্, যস্েও কুদমারটুস্ল 
এবং অন্ জায়রাকার মাতৃ প্রস্তমা রদে 
মতালার মস্হলা স্শল্পীদের খ্াস্ত পুরুষ 
স্শল্পীদের তুলনায় খুবই কম , স্কন্তু 
তারা এই পুরুষ শাস্সত সমাদজ জায়রা 
কদর স্নদচ্ ধীদর ধীদর। আমরা কুস্ণ্শ 
জানাই মসই সমস্ত মস্হলা মৃৎস্শল্পীদের 
যারা পুরুষ স্শস্ল্পদের মতই কাঁদধ কাঁধ 
স্মস্লদয় মাতৃ প্রস্তমায় প্রাণ প্রস্তষ্া কদর 
�দলদছন। মতমনই কদয়কজন মস্হলা 

মৃৎস্শল্পী মযমন �ায়না পাল, মালা পাল 
সংসার, পস্রবার সামদলও এরা হদয় 
উদেদছন অনন্া। কখদনা স্নদজর ঘদরই  
কদর তুদলদছন মূস্ত্ রোর সু্স্িও, কখদনা 
আবার সু্স্িও মকই কদরদছন তাদের 
ঘর। এনাদের জীবন কাস্হনীদত কান 
পাতদল মশানা যায় নানা ঘটনা । কখদনা 
স্নদজর পূব্পুরুষদের ঐস্তহ্ রক্াদতই 
মবদছ স্নদয়দছন প্রস্তমা ততরীর কাজ 
আবার কখদনা মস্বচ্ায় হাদত ধদরদছন 
তুস্ল। শুধুমাত্ সু্ল-কদলদজ স্শক্া মপদয় 
ময নারী স্শক্ার প্রসার হদত পাদর এই 
ধারণা মভদঙ স্েদয় তারা কদরদছন স্বতন্ত 
নারীদের নতুন নস্জর।
 এরকম ভাদবই  আজকাল 
স্বস্ভন্ন মক্দত্ই নারীরাও পুরুষ মের 
পাশাপাস্শ কাঁদধ কাঁধ স্মস্লদয় স্নদজদের 
প্রমাণ কদর �দলদছন, মসটা স্শক্াদক্ত্, 
িাক্তার, মহাকাশ, ইস্জিস্নয়াস্রং সমস্ত 
মক্দত্ই মেবী েুর্ার আরমন আমদের 
বার বার মদন কস্রদয় মেয় , ময সমাদজর 
আসল শস্ক্ত রূদপ যাদের পুদজা হওয়া 
উস্�ত স্তস্ন একজন নারী, অথ� সমাদজর 
স্বস্ভন্ন মক্দত্ এই নারীরাই স্বস্ভন্ন কারদণ 

লাস্ছিতা । তাই  েুর্া পূজার এই শুভ লদনে 
আশা কস্র সমাজ নারী এবং পুরুদষর 
সমান অস্ধকার স্নদয় বারং বার স্বদব�না 
করদব এবং নারী আর পুরুদষর অস্ধকার 

সম্াদনর মদধ্ ময মকাদনা তফাৎ মনই তা 
সস্েক ভাদব অনুধাবন করদব ।

।। জয় মা েুর্া ।।।। জয় মা েুর্া ।। মপটকাস্ট েুর্া পূজা! শুদনদছন? মপটকাস্ট েুর্া পূজা! শুদনদছন? 

বগে মবতাদরর প্রাণপুরুষ, বীদরন্দ্রকৃষ্ণ ভরে

আমার োস্ভিক েুর্া 

মনেহা োস

নস্ালস্জয়া অথ্াৎ বাংলায় বলদল বলা যায় 
অতীত আস্ত্, স্কংবা বলা যায় সৃ্স্তদবেনা 
বা রৃহাকুলতা অথ্াৎ যাবতীয় যা স্কছুই স্েন 
মশদষ, মাস মশদষ, বছর মশদষ ঘদর মফরবার 
কারণ হবার জন্ যথাথ্ তা সবটাই এই 
রৃহাকুলতা। মযমন ধরুন আপামর বাঙালীর 
কাদছ েুগ্াপুদজা হদলা নস্ালস্জয়ার স্বদশষ 
উোহরণ । সস্ত্ই মতা মপজঁা তুদলার মদতা 
মমঘ,  ঢাদকর বাস্ে্, “ এই বাদর মা মযন 
স্কদস আসদছ? মোলায়?” ,”মহালয়া এসব 
মতা বাঙালীর আদবরই বদট। আমরা বাঙালীরা 
মা েূর্া মক েুগ্া বস্ল। নবপস্ত্কাদক কলাবউ 
স্হদসদব মেস্খ আর রদণদশর বউ বাস্নদয় 
মফস্ল, হাজাদরা ভুল ত্রুস্ট কস্র .. কারণ 
আমরা মা েূর্ার পূজা নয় আমাদের ঘদরর 
মমদয়র েুগ্ার বাদপর বাস্ে আসা উেযাপন 

কস্র ।আমরা মাতৃ �কু্োদনর অদপক্া করদত 
ভুস্লনা। ভুস্লনা অষ্টমীর মভার, সস্ন্ধপুদজা 
..আবার আধুস্নক বাঙালী মভাদল না রস্ঙন 
আদলা, জদলর মনশায় মন প্রাণ উৎসর্ 
করদত, আবার তার নাম মেয় “ মসস্লদরেশন” 
এই এদতা আেম্বে, রস্ঙন আদলায় 
ঝকমদক পথ, সবস্কছুর মদধ্ আমরা শুধু 
একটা স্জস্নস ভুদল যাই , আমরা ভুদল 
যাই মাতৃপক্ সকল েুগ্ার, শুধু প্াদডেদলর 
মাস্টর মূস্ত্র জন্ মাতৃপক্ নয়। মাতৃপক্ 
মসই েুগ্ার ময েুগ্া পুদজার স্েদন মহদঁশল 
মেলদত, তুলসী থাদন প্রেীপ স্েদত মভাদল না। 
মাতৃপক্ মসই েুগ্ার ময েুগ্া পুদজারস্েদন 
রাস্তার ধাদর মতদলভাজার মোকান মেয়, ময 
েুগ্া রাস্তার রাস্ে �লা�ল সামদল রাদখ, ময 
েুগ্া পুদজারস্েদন বৃদ্ধাশ্রদম বদসও বদল “ 
মাদরা আমার মখাকাদক মেদখ মরদখা”, ময 
েুগ্া মকাদনা এক রাদত মানুষরূপী পশুর 

জন্ হাস্রদয়দছ তার শ্ামবণ্ ম�হারা, ময 
েুগ্া প্রস্তস্েন প্রস্তস্নয়ত ক্াদমরার সামদন 
স্নদজদক প্রস্তস্ষ্ত করবার লোই �ালায়, ময 
েুগ্া পুদজারস্েদনও অদপক্া কদর তার েুয়াদর 
কখন বাবুরা আসদব। কত সহদজই আমরা 
এমন অদনক েুগ্াদের নাম স্েই - মমাটা, 
কাদলা, স্নল্জ্জ, �স্রত্হীনা, মবশ্া, অলক্ষী, 
অপয়া, আপে, িাইস্ন, অলক্ষী ইত্াস্ে 
ইত্াস্ে....তাইনা?
 কত সহদজ আমরা এই 
েুগ্াদের ছুদঁয় মফস্ল সুদযার মপদলই। লালসা 
ভরা ম�াখ স্েদয় মলহন কদর মফস্ল  শাস্ের 
মদধ্ মথদক উঁস্ক মারা মাংসস্পডে। কত 
সহদজ আমরা মভার কস্র তাদের। কত 
সহদজ তাদের মঘরা মটাদপ মবঁদধ মফস্ল । 
কত  সহদজই তাদের ছঁুদে মফলদত পাস্র 
মমাহ ফুদরাদলই। অথ� এই আমরাই প্রস্তমার 
পাদয় মপণ্াম েুস্ক, আশীব্াে �াই, স্বপদে 
পেদল মা মা বদল পাদয় লুদটাপুস্ট খাই। 
 আসদল মবপদরায়া েুগ্ারা এ 
সমাদজ লজ্জার কারণ হদয় োেঁায়। তাদের 
স্েদক আঙুল ওদে, তাদের মপশা, মপাশাক, 
মসাজাদরাজ, অপরদক মেওয়া জবাব স্নদয়। 
আর তাই তারা এ সমাদজ আর প্রস্তমার 
ন্ায় পুদজ্া হদয় ওদে না। আসদল, আমাদের 
স্বস্বাস ও বাস্তদব অদনক ফারাক। সমাদজর 
েূর্া মকবলই মাস্টর, আমার েুগ্া আমরা 
সবাই। 
তবু  বস্ল ..... ও েুগ্া তুই মবপদোয়াই হ,  
তুই োস্ভিক হ, তুই স্নল্জ্জ হ, তুই আমার 
ঘদরর মমদয় হ ।। 

পুদজার আদমজপুদজার আদমজ
দ্ীপ েত্

বছদরর এই কদয়কটা স্েন, স্তদলাত্মা নতুন 
রূদপ মসদজ ওদে। বাতাদস এক আলাোই 
স্সগ্ধতা মমশাদনা রন্ধ পাওয়া যায়, সুেূদর 
মকাথাও ঢাদকর বাস্ে্ মভদস আদস কাদন, 
সদগে মপজঁা তুদলার মদতা মমদঘরা জানান 
মেয় মা আসদছন। তারই সদগে বাঙাস্লর ঘদর 
ঘদর শুরু হদয় যায় নতুন ভাদব বাঁ�ার আশা, 
অদনক স্েদনর জং পদে যাওয়া সম্পক্ গুদলা 
সদতজ হদয় ওদে, আনন্ রাত মজদর শহর 
মঘারার, সব শুভ হওয়ার। অদনক স্েদনর 
ধুদলা পদে যাওয়া মসই বনু্ধদের গ্রুপটাদতও 
শুরু হদয় যায় প্্াস্নং আদর নথ্ নাস্ক সাউথ 
মসই স্নদয় �দল তক্। প্রবাসী সন্তাদনর 
জন্ বাবা-মাদয়র আবোর তাদের মেদশ 
মফরার। এরই মদধ্ স্কছু মপ্রস্মকদের মদধ্ 
�দল অন্ রকদমর আদবর মপ্রমময় অষ্টমীর 
স্েনটা স্ক ভাদব কাটাদব, �লদত থাদক 
মসটা স্নদয় একস্ট পস্রকল্পনা। আমরা যারা 
অতীত ঘাঁস্ট তাদের এই স্কছুস্েন কাজ কদর 
একটা অন্রকদমর নস্ালস্জয়া, স্ফদর যাই 
আমাদের মছাট মবলায়, যখন একটা ক্াপ 
বনু্ক মপদলই পুদজা হদতা জমজমাট। 
 েুর্াপুদজার অদপক্া কদরনা 
এমন বাঙাস্ল খঁুদজ পাওয়া খুবই েুষ্কর। 
বারবাজার মথদক সুরুস্� সংঘ, মশাভাবাজার 
রাজবােী মথদক মেশস্প্রয় পাক্ পুদরা শহর 
ও বাংলা জুদে �দল মাদয়র আরমদনর 
প্রত্াশা। জীবদনর সমস্ত অপূণ্তা এই 
কস্েন পূণ্তা পায়। এই বাংলা সাদজ স্নদজর 
মমদয়র ঘদর মফরার আনদন্, নতুন সূ�নার 
অদপক্ায়। 

রাজ্াক্সস্ম সরকার

হ্া,ঁ মপটকাস্ট েুর্া? মস আবার মকমন 
েুর্া! মপটকাস্ট এই নাম মকন? তাহদল মস 
মপটকাস্ট েুর্ার সৃস্ষ্ট স্ক কদর হদলা বস্ল। 
এর মাহাত্্ই বা স্ক? এটা স্কন্তু রল্প নয় 
এদকবাদর সস্ত্কাদরর।
 পস্চিমবদগের মুস্শ্োবাদের 
জস্গেপুর মহকুমায় রঘুনাথরজি শহদরর 
অেূদর রোইপুর রোম। এদকবাদরই আজ 
ও প্রত্ন্ত রোম। পাস স্েদয় ভারীরথী নেী 
বদয় মরদছ, �াস্রস্েদক �াষ আবাদের জস্ম 
, স্কছু রোহ্মণ পস্রবার ও স্কছু মরায়ালাদের 
বসবাস, তাদের একমাত্ জীস্বকা ররু-
মমাষ পালন ও �াষাবাে , তার মদধ্ খাদন 
রদয়দছ একস্ট মাত্ই মস্ন্র।
 প্রায় পা�ঁশত বছদরর পুরদনা 
এই পুদজা। বদনস্ে রোহ্মণ পস্রবাদরর 
ব্ানাস্জ্ বাস্ের েুর্াপুদজা। স্নত্ স্েন 
মসবাইদতর বাচ্া মমদয় লাল পাে সাো 
শাস্ে পদে সন্ধ্া-প্রেীপ স্েত। হোৎ 
একস্েন সন্ধ্ার পর মমদয়স্টদক আর 
মকাথাও মেখা যায়স্ন। মমদয়স্টদক রোদমর 
মকাথাও খুদঁজ পাওয়া যায়স্ন, মসইরাদত 
মেবীেুর্া মসবাইত মক স্বপ্াদেশ স্েদয় 
বদল ময স্তস্ন অস্ত সুন্রী লাল পাে সাো 
শাস্ে পরা মমদয়স্টদক মেদখ মলাভ হদয়স্ছল 
তাই মস তাদক স্রদল মখদয়দছ, তার মুদখ 
মমদয়স্টর শাস্ের সামান্ আ�ঁল মবস্রদয় 
আদছ, তার মপট মকদট মমদয়স্টদক বার 
করার আদেশ মেয়। মসই আদেশ মদতা 
রোদমর সকদল মস্ন্দর স্রদয় মেদখ মেবী 
েুর্ার মুদখ শাস্ের আ�ঁল মবস্রদয় আদছ। 
এবার মেবীর স্বপ্াদেশ মত মমদয়স্টদক 
মেবীর মপট মকদট বার করা হয় এবং তার 
পাদয়র মলাহার স্শকল মবদঁধ মেওয়া হয়। 

মসই মথদক মেবী েুর্ার নামকরণ হয় মা 
মপটকাস্ট। এই প্রস্তমার মূস্ত্ এখদনা এক 
�াস্লর মদধ্ ততস্র করা হয়। মুদখ শাস্ের 
আ�ঁল মপটকাটা এবং পাদয় স্শকল বাধঁা 
অবথিায় প্রস্তমা ততস্র কদর পূস্জত হয়। 
রদথর স্েন মথদকই কাোদমা পুদজা কদর 
প্রস্তমা ততরীর কাজ শুরু হদয় যায়।ষষ্ী 
মথদক েশমী পয্ন্ত মরাটা রোম উৎসদব 
উল্াদস মমদত ওদে। অদনক বে কদর 
মমলা বদস। নবমীর স্েন আদর মমাষ বস্ল 
হত এখদনা যস্ে মকউ কদর তাহদল মমাষ 
বস্ল মেয়। একদশার মবস্শ পাোবস্ল এবং 
আখ, �াল কুমদো, কলা বস্ল হয়। 
 এই হাস্েকাে এর পাদশ 
মসই মমদয়স্টর সমাস্ধথি করা আদছ। 
েূরেূরান্ত মথদক বহু মলাকজন োকুর 
মেখদত আদস। েশমীর রাদত মস যতই 
েুদয্ার মহাক না মকন মনৌকা কদর রগো 
বদক্র ওপর স্েদয় পা�ঁ স্কদলাস্মটার েূদর 
রঘুনাথরজি সেরঘাদট স্েক রাত বাদরাটার 
সময় মাদক আনা হয়। পরস্েন মভার 
�ারদট মথদক মবলা েশটা পয্ন্ত রগোবদক্ 

বাই� হয়। রগো নেীর েুই পাদে কদয়ক 
হাজার মানুদষর সমারম হয় ও ভাররথী 
স্রেদজর ওপর কদয়ক হাজার মলাদকর স্ভে 
উপদ� পদে। মা মপটকাস্ট মক মেখার 
জন্। ঘস্ের কাটঁা যখন প্রায় মবলা েশটার 
স্েদক এস্রদয় আসদব তখন রঘুনাথরজি 
মহাশ্মশাদনর সামদনর স্েদক এস্রদয় 
যায় এবং যখন স্েক মবলা েশটার সময় 
মহাশ্মশাদন সামদন মাঝ রগোয় একই 
জায়রায় মা মপটকাস্টর বাধঁন স্নদজ আলরা 
হদয় মা স্নদজই স্নদজ স্নরজিন হয়। এরপর 
ব্ানাস্জ্ বাস্ের পুদরাস্হত বংশ পরম্পরায় 
স্যস্ন পূজার োস্য়দত্ব থাদক স্তস্ন এক িুদব 
রগো নোন কদর ঘদট জল স্নদয় পাদয় মহদঁট 
মহাশ্মশান মথদক পাঁ� স্কদলাস্মটার রাস্তা 
স্েদয় মাথায় কদর মসই ঘট স্নদয় রোইপুর 
মস্ন্র যান।যতেূর রাস্তা মহদঁট যায় রাস্তার 
েুই ধাদর প্র�ুর মানুষ মাদয়র ঘদট প্রণামী 
স্েদয় স্নদজর মদনাবাসনা জানান। এই 
ঘদটর জল স্েদয় সারা বছর পুদজা হয় 
এবং পদরর বছদরর প্রস্তমা ততস্র। সারা 
পৃস্থবী জুদে এই মপটকাস্ট মা স্বখ্াত।

তাস্নশ মুখাজ্ী

মহালয়ার মভাদর বাঙাস্লর ঘুম 
ভাদঙ শাঁদখর ধ্বস্ন, তবলা, আর 
বীদরন্দ্রকৃষ্ণ ভদরের �ডেীপাদে। 
আদধা ঘুদম মরস্িওদত কান পাতা 
বাঙাস্লর এক শাশ্ত অধ্ায় 
‘মস্হষাসুরমস্ে্নী’। ময অনুষ্ান 
শুদন বাঙাস্লর মদন আজও মবদজ 
ওদে আরমনীর সুর। বীদরন্দ্রকৃদষ্ণর 
মস্তাত্পাদের রাভিীদয্ মুখস্রত হদয় 
ওদেন তাঁরা। হাজাদরা লোই 
ছাস্পদয় এখাদন বাঙাস্লর মকাদনা 
স্বদভে মনই। এমনই এই মবতার 
অনুষ্াদনর মাহাত্্, ময আপামর 
বাঙাস্ল স্�রকালই মরস্িওর 
মভাদরর এই অনুষ্ানদক ‘মহালয়া’ 
বদল উদল্খ কদর থাদকন, যখন 
আমরা সকদলই জাস্ন ময মহালয়া 
হদলা স্তস্থ। স্পতৃপদক্র মশষ, 
মেবীপদক্র শুরু। আর এই 
মেবীপদক্র আরমদনর সদগে 
ওতদপ্রাত ভাদব জস্েদয় থাদকন 
স্যস্ন, স্তস্ন বীদরন্দ্রকৃষ্ণ ভরে।
 ১৯০৫ সাদলর ৪ 
অরস্ বীদরন্দ্রকৃষ্ণ জন্মরেহণ 
কদরন। বাবা কালীকৃষ্ণ ভরে এবং 
মা সরলাসুন্রী মেবী। রামধন 

স্মত্ মলদনর বাস্েদত আদসন খুবই 
মছাট বয়দস। বাস্েস্ট স্কদনস্ছদলন 
তাঁর োকুমা। তাঁর উপাস্জ্ত অদথ্। 
পজিাদবর নাভা মস্দটর মহারাস্নর 
প্রাইদভট স্টউটর স্হদসদব স্নযুক্ত 
স্ছদলন স্তস্ন। মসই সমদয়র 
স্নস্রদখ স্তস্ন স্ছদলন উচ্স্শস্ক্তা। 
ইংদরস্জ, সংসৃ্ত জানদতন। 
োকুমার কাদছই সংসৃ্দতর প্রথম 
পাে বীদরন্দ্রর। বাস্ের কাদছই 
মতস্লপাো মলদন কদয়ক জন 
ছাত্দক স্নদয় একস্ট প্রাইদভট সু্ল 
শুরু কদরস্ছদলন রাদজন্দ্রনাথ মে। 
স্তস্ন সাস্্বিক মানুষ, মাছ-মাংস 
মখদতন না। মছাট্ট বীদরনদক খুব 
মনেহ করদতন। ওঁর বাস্েদতই েশ 
বছর বয়দস প্রথম �ডেীপাে কদরন 
বীদরন্দ্রকৃষ্ণ। 
 মছাটদবলা মথদকই 
সৃ্স্তশস্ক্ত প্রখর স্ছদলন বীদরদন্দ্রর। 
ভাল আবৃস্ত্ করদত পারদতন। 
এক বার রাদজনবাবু এক আবৃস্ত্ 
প্রস্তদযাস্রতায় বীদরদনর নাম 
স্লস্খদয় মেন। ‘বীরাগেনা কাব্’ 
স্ছল আবৃস্ত্র স্বষয়। মাদঝ মাদঝই 
তারাো স্েদতন, মুখথি কত েূর 
হদয়দছ জানার জন্। তদব ‘আজ 
করস্ছ, কাল করস্ছ’ বদল বীদরন 

কাস্টদয় স্েদতন। প্রস্তদযাস্রতার 
স্তন-�ার স্েন আদর হুঁশ হল 
মছদলর। �স্ল্শ পাতার কস্বতা 
মুখথি করদত হদব। আত্স্বশ্াস 
স্ছল একটু মবস্শ। স্শদখও 
মফলদলন স্নস্ে্ষ্ট স্েদনর আদরই। 
প্রস্তদযাস্রতায় েু’-�ার পৃষ্া বলার 
পদরই থামদত বলা হয় বীদরনদক। 
তদব তাঁর উচ্ারণ শুদনই মহাক বা 
মুখথি শস্ক্তর পারেস্শ্তা মেদখ— 
এক স্ব�ারক আরও স্কছুটা অংশ 
মশানাদত বদলন তাঁদক। মসই 
প্রস্তদযাস্রতায় প্রথম পুরস্ার 
মপদয়স্ছদলন বীদরন।
 সু্দল েুষু্টস্মও স্ছল তাঁর 
অস্ভনব। এক বার নকল স্টস্ক 
�ুদলর সদগে মবঁদধ মরদখস্ছদলন। 
আর ররু মলজ স্েদয় ময ভাদব 
মাস্ছ তাোয়, মস ভাদবই ছটফট 
করস্ছদলন ক্াদস। বাস্ক ছাত্রা 
মহদস লুদটাপুস্ট। স্কন্তু স্দরর 
ম�াদখ পেদতই সমূহ স্বপে। 
মবশ কদয়কটা �ে-�াপে মখদত 
হদয়স্ছল তাঁদক। আবার ক্াদস 
নতুন মকউ এদল ল্াং মমদর 
মফদলও স্েদতন।
 তদব মখলাধুদলায় 
এদকবাদরই উৎসাহ মপদতন 

না স্কদশার বীদরন। সাঁতার, 
ব্ািস্মন্টন, মটস্নস... স্কছুদতই 
না। স্নদজই স্লদখদছন, ‘‘ঘুস্ে 
পয্ন্ত ওোদত স্রদয় মেদখস্ছ 
আস্ম অন্ কারও ঘুস্ে কাটদত 
পারতুম না। এক বার ফুটবল 
মখলদত স্রদয়স্ছলুম রদের মাদে। 
বাবা বলদলন, ও সব মখলাদটলা 
মছদে োও। ব্স, মসখাদনই ওই 
মখলাদতও ইস্ত।’’
 ১৯২৮ সাদল স্বএ 
পাশ কদর বাবার এক বনু্ধর 
সুপাস্রদশ মযার স্েদলন ইস্ 
ইস্ডেয়ান মরলওদয়র মফয়ারস্ল 
মপ্দসর অস্ফদস। েুপুদর স্টস্ফদনর 
স্বরস্ত বা স্বদকদলর অবসদর 
�দল আসদতন মরস্িদয়ায়। 
মযখাদনই মযদতন, আসর জস্মদয় 
স্েদত পারদতন। তাঁর এই গুদণই 
মমাস্হত হদয় নৃদপনবাবু তাঁদক 
আহ্ান জানাদলন। �াকস্র মছদে 
মযার স্েদলন মরস্িদয়ায় ১৯২৮ 
এর মশদষর স্েদক।
 ১৯২৯ সাদলর 
এস্প্রল মাদস ‘মমঘেূত’ ছদ্মনাদম 
বীদরন্দ্রকৃষ্ণ শুরু করদলন ‘মস্হলা 
মজস্লশ’। ভস্রনী স্নদবস্েতা, 
সাস্বত্ী, মরেৌপেী, স্বজ্াদনর নানা 

খবর, সাস্হদত্ নারীদের থিান, 
ইউদরাদপর নারীদের কথা... 
এমন নানা স্বষদয় আদলা�না 
হত মসখাদন। স্েন কদয়ক 
পদর এই অনুষ্ানস্ট ‘স্বষু্ণশম্া’ 
ছদ্মনাদম প্র�ার করদত শুরু 
কদরন। অননুকরণীয় বাস্মিতায় 
অল্প সমদয়র মদধ্ই মস্হলামহদল 
জনস্প্রয় হদয় উেদলন বীদরন্দ্র।
 ওই বছদরই মসদটেম্বদর 
পাস্ক্ক পত্ স্হদসদব প্রকাস্শত হল 
মবতারদকদন্দ্রর মুখপত্ ‘মবতার 
জরৎ।’ সম্পােক স্ছদলন মপ্রমাঙু্র 
আতথ্ী। পদর মসই োস্য়ত্ব মপদলন 
নস্লনীকান্ত সরকার। সম্পােনার 
কাদজও বীদরন্দ্রর উৎসাহ স্ছল 
অরাধ। সালটা ১৯৩৬। মফব্রুয়াস্র 
মাদসর প্রথম পদক্র অনুষ্ানসমৃদ্ধ 
মবতার জরৎ মবদরাদনার কথা 
২৫ জানুয়াস্র। স্েক তার �ার 
স্েন আদর মারা মরদলন সম্াট 
পঞ্চম জজ্। বীদরন্দ্রকৃদষ্ণর 
সদগে কথা বদল নস্লনীকান্ত স্েক 
করদলন, সংখ্াস্ট পঞ্চম জজ ্
সংখ্া রূদপ প্রকাশ পাদব। বীদরন্দ্র 
ছুটদলন ইস্ম্পস্রয়াল লাইদরেস্রদত 
(এখনকার ন্াশনাল লাইদরেস্র)। 
পঞ্চম জজ্ সম্পস্ক্ত েু’স্ট মমাটা 

মমাটা বই এদন তথ্সমৃদ্ধ একস্ট 
প্রবন্ধ স্লদখ মফলদলন স্তস্ন। 
স্নস্ে্ষ্ট স্েদনই প্রকাস্শত হদয়স্ছল 
মসই সংখ্া।
 ১৯৩২-এর ষষ্ীর 
মভাদর প্রথম বার প্র�াস্রত হয় 
মবতাদরর কালজয়ী অনুষ্ান 
‘মস্হষাসুরমস্ে্নী।’ তদব ১৯৩১ 
সাদল ‘বসদন্তশ্রী’ নাদম প্রথম বার 
মশানা স্রদয়স্ছল মসই অনুষ্ান, 
মযখাদন বাণীকুমার শ্রীশ্রী �ডেীর 
কদয়কস্ট ম্াক আবৃস্ত্ কদরন। 
মশ্রাতাদের কাদছ স্বদশষ ভাদব 
সমােৃত হয় মসস্ট। তখনই সকদল 
ভাদবন, ষষ্ীর সকাদল এমন 
একস্ট অনুষ্ান করদল মকমন 
হয়! সংসৃ্ত রূপদকর অন্তর্ত 
‘বীথী’ নাট্ র�নাশশলী অনুসরদণ 
নতুন ভাদব ‘মস্হষাসুরমস্ে্নী’ 
প্রণয়ন করদলন বাণীকুমার। 
কদয়কস্ট রাদন সুরদযাজনা কদরন 
পস্ডেত হস্রশ�ন্দ্র ও রাই�াঁে আর 
অস্ধকাংশ রাদন পঙ্জকুমার 
মস্ল্ক। রেন্থনায় ও ম্াক 
আবৃস্ত্দত বীদরন্দ্রকৃষ্ণ। েু’স্েন 
আদর মথদকই মবতাদর প্র�াস্রত 
হদচ্ ওই অনুষ্াদনর কথা।
           এর পর প্রঃ ২
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বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রা



স্বারতা রায়স্বারতা রায়

 উত্র স্েনাজপুরঃ খুব 
মবস্শ মেস্র মনই বাঙাস্লর স্প্রয় 
ও মশ্রষ্ উৎসব েুর্াপুজার। এস্ট 
এমন একস্ট উৎসব যা প্রস্তস্ট 
সম্প্রোয়দক একস্ত্ত কদর 
মানুদষর রার-অস্ভমান-ঝরো-েুঃখ, 
মভোদভে, জাস্ত তবষম্ ভুস্লদয় 
মেয়। এই উৎসব শুধু বাঙালীর 
নয়, বাগোস্লর নয় মরাটা মেদশর 
মদহাৎসব। এমনস্ক স্বদেদশও 
যদথষ্ট আেম্বদরই েুররাপুজায় 
রা ভাসায় প্রবাসীরা। আমাদের 
মেদশ বদনেী বাস্ের েুর্াপুদজায় 
রদয়দছ স্কছু স্বদশষ তবস্শষ্ট্। 
এক এক বাস্েদত এক এক 
স্নয়দম পূস্জতা হন জরৎজননী 
মা েূর্া। মতমস্ন অন্ ধরদনর 
স্নয়দম মেবী েূর্ার আরাধনা করা 
হয় উত্র স্েনাজপুদরর ভূপালপুর 
রাজবাস্েদত।আজ মথদক �ারদশা 

বছর পূদব্ শুরু হয় ভুপালপুর 
রাজবাস্ের পুদজা। তারপর 
মথদক প্রদত্ক বছর েুর্াপূজার 
সময় উৎসদব মমদত ওদে মরাটা 
জস্মোরবাস্ে সহ এই এলাকার 
সমস্ত মানুষজন। 
 রতবছর কদরানার 
কারদণ সবস্কছু মবরঙীন হদলও 
এ বছর আবার জস্মোস্র আদমদজ 
মহাসমাদরাদহ পাস্লত হদত �দলদছ 
ভুপালপুর রাজবাস্ের েুর্াপুদজা।
 মুঘল সম্াট মশরশাদহর 
আমল মথদক শুরু হয় এই 
রাজবাস্ের েুর্াপুদজা। জানা 
যায়,  রাজা কৃষ্ণ�ন্দ্র রায় ম�ৌধুরী 
এবং রাজা ভূপাল রায়দ�ৌধুরীর 
উদে্াদর এই রাজবােীদত মেবী 
েুর্ার আরাধনার সূ�না ঘদট। 
সমূ্পণ্ জস্মোস্র আস্ভজাদত্ নানান 
রকদমর স্নয়মনীস্ত মমদন প্রদত্ক 
বছর মেবী েুর্ার আরাধনায় মমদত 
ওদে এই রাজবােী শহর এলাকার 

সমস্ত বাস্সন্ারা। এখাদন মহালয়ার 
স্েন মথদক মজাো মমাষ ও পাো 
বস্লর মাধ্দম শুরু হদতা মেবীর 
আরাধনা, উৎসব �লদতা এদকবাদর 
প্রস্তমা স্বসজ্ন পয্ন্ত।
 স্কন্তু যুর বেদলদছ, 

এখন মহালয়ার স্েন স্পস্ছদয় ষষ্ীর 
স্েন হয় মেবীর মবাধন। বন্ধ হদয় 
মরদছ বস্ল প্রথা, স্কন্তু এখদনা 
আদরর মতই  জাঁকজমকপূণ্ভাদব 
সমস্ত স্নয়মস্নষ্া মমদন আরাধনা 
করা হয় মা েুর্ার। এমনস্ক মেবী 

মূস্ত্ও ততস্র করা হয় এদকবাদর 
প্রা�ীনকাদলর ধাঁদ�। মযখাদন 
অসুদরর রাদয়র রং হয় ঘন সবুজ 
এবং মেবী েুর্ার মাথার ওপদর 
অস্ধস্ষ্ত থাদকন রেহ্মা ,স্বষু্ণ এবং 
মদহশ্র।এবাস্ের পুদজার প্রা�ীন 

ইস্তহাস সমদন্ধ  রাজবােীর বত্মান 
বংশধর অস্ভদষক রায় ম�ৌধুরী 
জানান, ‘আমাদের আস্ে বাস্ে 
স্ছল ইটাহাদরর �ূোমন এলাকায়। 
মসখাদনই মেবী েূর্ার আরাধনা 
হত। মহানন্া নেীর করাল রোদস 

রাজবাস্ে ও রাজ্পাট �দল যায় 
নেীরদভ্।  তারপর মসখান মথদক 
�দল এদস েূর্াপুদর স্নস্ম্ত হয় 
রাজপ্রাসাে ও মেবী েূর্ার মস্ন্র। 
মহালয়ার স্েন মথদক রাজবাস্ের 
পূদজাদক মকন্দ্র কদর যাত্াপালা, 
স্থদয়টার, সাক্াদসর আসর বসত। 
পূদজার কটাস্েন এলাকার সব্স্তদরর 
হাজার হাজার মানুদষর মভাজদনর 
ব্াবথিাও থাকত। আদমাে প্রদমাদে 
মমদত উেদতন সকদলই।’
 স্কন্তু বত্মাদন একটু 
বেদলদছ পুদজা এখন আর 
মহালয়ার স্েন মথদক বদসনা 
মমলা স্কংবা আসর, বন্ধ হদয়দছ 
বলীপ্রথাও। তদব রাজবাস্ের 
েূর্াপূজা স্নদয় এখনও এলাকার 
মানুদষর মদধ্ একটা আলাো 
উন্মােনা থাদক।
  নবমীর পুদজায় 
ভূপালপুর রাজবাস্ের স্বদশষত্ব 
রদয়দছ, এস্েন পুদজার মভার ও 

ফল ফলাস্ে পুদজার পর োকুর 
োলাদনর উঁ�ু জায়রায় মবঁদধ রাখা 
হয়। এরপর রোদমর বাস্সন্া ও 
পস্রবাদরর মলাদকরা ময মযভাদব 
যতটা ফল মপদর স্নদত পাদর 
মসটাই একটা মখলার মাধ্দম 
আনন্ উপদভার করা হয়।
 রতবছর বােবাস্ক 
সমস্ত জায়রার মতই স্ফদক হদয় 
মরস্ছল এই রাজবাস্ের পুদজার 
রং স্কন্তু পস্রস্থিস্ত বত্মাদন 
অদনকটাই স্বাভাস্বক তাই 
ভস্বষ্দতও সবস্কছু স্বাভাস্বক 
থাকদব এই আশা মরদখ এ বছর 
আবার নতুন কদর মহাসমাদরাদহ 
পুদজা উেযাপন করার কথা 
স্�ন্তাভাবনা করদছন এবাদরর 
সেস্রা। রতবছর এবাদরর 
পুদজা একটু অনােম্বরভাদব 
হদলও এবছর আবার স্ফদর 
আসদত �দলদছ রাজবােীর 
ঐস্তহ্শালী েুর্াপুদজা।

  মশরশাদহর আমল মথদক শুরু হয় ভুপালপুর রাজবাস্ের েুর্াপূজামশরশাদহর আমল মথদক শুরু হয় ভুপালপুর রাজবাস্ের েুর্াপূজা

প্রথম পৃষ্ায় পরপ্রথম পৃষ্ায় পর

 অবদশদষ আদস মসই 
মাদহন্দ্রক্ণ। যন্তসগেীদতর সদগে 
সগেস্ত মরদখ আদবরকস্ম্পত কদঠে 
একটু সুর জস্েদয় বীদরন্দ্রকৃষ্ণ বদল 
উেদলন—‘‘আস্শ্দনর শারে প্রাদত 
মবদজ উদেদছ আদলাকমজিীর...’’ 
পঙ্জ মস্ল্ক হাত মনদে ইশারায় 
জাস্নদয় স্েদলন, ‘স্েক আদছ, 
�াস্লদয় যাও।’ মসই হল শুরু...
প্রথম কদয়ক বছর এই অনুষ্াদনর 
সগেীত পস্র�ালনা করদলন যুমি ভাদব 
রাই�ােঁ বোল ও পঙ্জ মস্ল্ক। পদর 
একক ভাদব পঙ্জ মস্ল্ক। পরবত্ী 
কাদল অনুষ্াদন স্কছু পস্রমাজ্ন, 
পস্রবধ্ন করা হয়। রাদনর স্শল্পীও 
বেলায়। তদব রেন্থনা ও আবৃস্ত্র 
স্শল্পী স্ছদলন অপস্রবস্ত্ত। 
 ১৯৭৬ –এ অবশ্ একটা 
বছদরর জন্ই ‘মস্হষাসুরমস্ে্নী’র 
স্বকল্প স্হদসদব মশানা স্রদয়স্ছল 
‘মেবী েুর্স্তহাস্রণীম’। কলকাতা-
মবাম্বাইদয়র তারকাস্শল্পীখস্�ত, বহু 
ব্দয় স্নস্ম্ত এক অনুষ্ান। তদব 
বাঙাস্লর ম্াস্টস্ন আইিল মবতাদরর 
আইিদলর ধাদরকাদছও আসদত 
পাদরনস্ন। সাধারণ মানুদষর মদনও 
প্রবল মক্াভ। অরত্া পদরর বছর 
আবার ম�না অনুষ্াদনই প্রত্াবত্ন। 
তদব েুঃদখর স্বষয়, এই ঘটনা 
সম্পদক্ বীদরন্দ্রকৃষ্ণ ভরে ও পঙ্জ 
মস্ল্ক, মকউই স্কছু জানদতন না। 
বাণীকুমার তখন প্রয়াত। জানার 
পদর বীদরন্দ্রকৃষ্ণ আদক্দপর সুদর 
বদলস্ছদলন, ‘‘ওরা আমায় এক 
বার জানাল না!”মবতার মকদন্দ্রর 
বাইদরও তাঁর বহুমুখী প্রস্তভা ছস্েদয় 
পদেস্ছল। মপশাোর রগেমদঞ্চ, 
রোদমাদফান মরকদি্, ছায়াছস্বদত আর 
স্বস্ভন্ন পত্-পস্ত্কায় মলখাস্লস্খদতও 
স্তস্ন স্ছদলন অনন্ স্বস্য়। মপশাোর 
রগেমদঞ্চ পস্র�ালক স্হদসদব তাঁর 
প্রথম অস্ভদষক রঙমহদল ‘অস্ভদষক’ 
নাটদক (১৯৩৭)। 
 ১৯৪৬-এ কলকাতায় 
সাম্প্রোস্য়ক োগো। ওই বছর 
স্মনাভ্ায় প্রথম বার মঞ্চথি হল 
বস্ঙ্ম�দন্দ্রর ‘সীতারাম’ নাটক। 
নামভূস্মকায় অস্ভনয় করদলন 
কমল স্মত্ আর প্রধান স্তী �স্রদত্ 
সরযূবালা মেবী। ১৯৫৮ সাদল বীদরন 
ভদরের পস্র�ালনায় ‘মায়ামৃর’ নাটদক 
প্রথম বার মদঞ্চ অস্ভনয় করদলন 
স্বশ্স্জৎ �দট্টাপাধ্ায়। তারঁ কথায়, 
‘‘আস্ম মৃতু্জিয় বদন্্াপাধ্াদয়র বাস্ে 
মযতাম। উস্ন আমাদক আকাশবাণীদত 
বীদরনোর সদগে পস্র�য় কস্রদয় 
মেন। 
 কী জাস্ন, আমাদক মেদখ 
ওঁর কী মদন হদয়স্ছল! বদলস্ছদলন, 
তুস্ম পারদব। মদঞ্চ অস্ভনয়, 
মবতাদর কঠেস্বর মস্িউদলশন সব 
স্কছুই ওঁর কাদছ মশখা। আমাদক 
বলদতন, স্নদজ মমকআপ করদব। 
কারও উপদর স্নভ্র কদর থাকদব 

না। অস্ভনয় জরদত �লদত হদল 
কার সদগে কী ভাদব স্মশদত হদব, 
মসটাও উস্ন বদল স্েদয়স্ছদলন।’’ তদব 
স্বশ্স্জদতর আদক্প, ‘‘উস্ন যখন 
মারা যান, মকউ আমাদক জানায়স্ন। 
আস্ম তখন বদম্বদত কাজ করস্ছ। 
জানার পদর খুব মকদঁেস্ছলাম।’’ 
 মবতাদর ‘রূপ ও রগে’র 
আসদর ‘স্বরূপাক্’ ছদ্মনাদম স্নদজর 
মলখা মকৌতুক-নকশা পস্রদবশন 
কদরস্ছদলন বীদরন। ‘স্বরূপাদক্র 
ঝঞ্াট’, ‘স্বরূপাদক্র স্বষম স্বপে’, 
‘স্বরূপাদক্র অযাস্�ত উপদেশ’ 
বই আকাদরও প্রকাস্শত হদয়দছ। 
 �লস্চ্ত্ জরদতও 
প্রস্তভার স্বাক্র মরদখদছন 
বীদরন্দ্রকৃষ্ণ ভরে । ১৯৪৩ সাদল 
‘স্বামীর ঘর’ নাদম একস্ট ছস্ব 
পস্র�ালনা কদরন। কদয়কস্ট 
ছস্বদত স্�ত্নাট্ও স্লদখদছন, ‘মা 
অন্নপূণ্া’ (১৯৫৪, পস্র�ালনা হস্র 
ভজি), ‘সতীর মেহত্ার’ (১৯৫৪, 
পস্র�ালনা মানু মসন), ‘সাধক 
বামাক্্াপা’ (১৯৫৮, পস্র�ালনা 
নারায়ণ মঘাষ)। তাঁর স্নদজর মলখা 
েু’স্ট নাটক ‘ব্্াক আউট’, ‘৪৯ 
নম্বর মমস’ও মঞ্চসফল হদয়স্ছল। 
 মবতাদর আক্স্রক 
অদথ্ জুদতা মসলাই মথদক �ডেীপাে 
পয্ন্ত কদরস্ছদলন বীদরন্দ্রকৃষ্ণ ভরে। 
স্কন্তু মবতার স্ক তাঁদক যথাদযার্ 
সম্ান স্েদত মপদরদছ? তখন স্াফ 
আস্ট্স্দের মপনশন-রে্া�ুস্য়স্টর 
ব্বথিা স্ছল না। প্রস্ভদিন্ট ফাদডের 
সামান্ কদয়কস্ট টাকা স্নদয় অবসর 
স্নদলন। রবীন্দ্র ভারতীদত মবতার-
নাটক স্বষদয় প্রস্শক্ণ স্েদলন স্কছু 
স্েন। স্শল্পী রামকুমার �দট্টাপাধ্াদয়র 
সদগে জুস্ট মবদঁধ কলকাতা ও অন্ত্ 
শ্রীরামকৃষ্ণ ও মহাভারত স্বষদয় 
পাে-রান করদতন। সামান্ অদথ্র 
স্বস্নমদয় সাংসৃ্স্তক অনুষ্াদন প্রধান 
অস্তস্থ হদতন, এমনস্ক প্রস্তমার 
আবরণ উদন্মা�নও করদতন! 
 ময সৃ্স্তশস্ক্ত স্ছল তারঁ 
রব্, আস্শর েশদকর প্রথম মথদকই 
তা লুতি হওয়ার নানা উপসর্ মেখা 
মযদত লারল। রবীন্দ্র সেদন সজিীব 
�দট্টাপাধ্াদয়র সংবধ্না অনুষ্ান 
বীদরন্দ্রকৃদষ্ণর মপৌদরাস্হদত্।  
বকৃ্ততায় সকলদক হত�স্কত কদর 
বদল উেদলন, ‘মক এই সজিীব 
�াটুদজ্জ, এদক মতা স্�স্ন না।’ স্কছু 
ক্ণ পদর সংবধ্নায় পাওয়া উপহার 
সামরেী যখন সজিীববাবু মদঞ্চই 
তুদল স্েদলন বীদরনবাবুর হাদত, 
তখন সজিীববাবুর হাত ধদর মস কী 
আকুল কান্না তাঁর! স্তী মারা যাওয়ার 
মাস সাদতদকর মদধ্ শরীদরর 
আরও অবনস্ত হয়। বীদরন্দ্র কন্া 
সুজাতাদেবী বলস্ছদলন, ‘‘তখন 
প্রায়ই বাবা বলদতন, মতামাদের মা 
অদনক স্েন এই ঘদর আদসন না। 
এক স্েন ওদক আসদত বদলা।’’ 
১৯৯১ সাদলর ৪ নদভম্বর স্তস্ন 
অমৃতদলাদক যাত্া কদরন।

Chitra KumbhakarChitra Kumbhakar

I am always very excited 
to visit historical places in 
India. Last year, during my 
summer holidays, my par-
ents decided to visit Haz-
arduari palace which is lo-
cated in Murshidabad, West 
Bengal.
 This historical 
place is situated near the 
bank of the Ganga. It was 
built in the 19th century by  
Sayyid Mubarak Ali Khan 
II, popularly known as Hu-
mayun Jah (1810–1838). He 
was the Nawab of Bengal 
from 1824 to 1838 and suc-
ceeded by Mansur Ali Khan.
 I spent a wonder-
ful time visiting several his-
torical sites in Murshidabad 
that includes the palaces, 
castles, mosques, temples, 
and the ancient remains 
of structures built during 
the reign of Nawab Sir-
aj-Ud-Daulah. 
 The name of the 
palace is Hazarduari, which 
means “a palace with a 

thousand doors”. The in-
teriors of the museum are 
magnificent with a high 
dome and chandeliers with 
96 lamps. 
The palace was earlier 
known as Bara Kothi and 
has been named so as the 
palace has in all 1,000 doors, 
of which 900 are false. They 
were built in that manner 
as if any intruder tried to 
do something wrong and 
escape, he would get con-
fused between the false 
and real doors and then 
be caught by the Nawab’s 
guards.    
The palace has now been 
transformed into a muse-
um which has a huge col-
lections of paintings, furni-
ture, antiques and the like.
When we visited, only a 
few galleries were open. 
Galleries one and two are 
rich in tools like knives, 
guns, pistols. In gallery 3, 
there are paintings and ob-
jects of silver and gold and 
also a mirror in which we 
could see everyone but not 

ourselves. In Gallery  7, the 
Durbar Hall is the main at-
traction. It also has a vault-
ed roof with the crystal 
chandelier hanging from 
the ceiling. It was present-
ed to the Nawab by Queen 
Victoria. We have taken the 
help of a tourist guide to 
visit the entire Hazarduari 
palace. I must say the guide 
has a vast knowledge about 
this palace, as he explained 
us about each and every 
spots of Hazarduari in brief. 
 After visiting the 
entire palace, we moved 
out from there. We ate a 
lot of things there espe-
cially the famous sweet of 
Murshidabad, mihidana or 
Maheen Boondi.
  It was absolutely 
delicious. And after taking 
rest for a few hours in a 
nearby hotel, we returned 
home. This is the most 
memorable historical jour-
ney in my life and I en-
joyed it a lot, besides learn-
ing about many aspects of 
Bengal’s history.      

A historical journeyA historical journey

Aryadeb Mukhopadyay
 
Apparently built on the lines 
of Cumbrian Lake District by 
the British, Nainital is one of 
Uttarakhand’s most astonish-
ing and popular hill stations. 
With its majestic views, Nain-
ital is set in a valley around 
an eye-shaped lake, where, 
according to legend, the God-
dess Sati’s eyes had fallen.
 Bustling markets 
with spectacular views of the 
hills essentially give Naini-
tal a clear view to the upper 
reaches of the mighty Hima-
layas. With the scenic and 
bio-diverse Jim Corbett Na-
tional Park just a two-hour 
drive from here, hordes of 
tourists tend to flock here at 
peak season which is gener-
ally between March-July each 

year.
 A few kilometres 
from Nainital lies the other 
towns that have lakes as their 
centres. Bhimtal, Sattal and 
Naukuchiatal are charming 
little hill-towns built around 
tranquil lakes as well, and so 
this region is known as the 
Tal region. It offers generous 
opportunities for spending 
a holiday in serenity by the 
lake, visiting temples and also 
adventure.
 One of the captivat-
ing characteristics of Nainital 
is the cable car which is an op-
portunity not to be forsaken. 
It provides an irreplaceable 
offer of catching a bird’s eye 
view which is quite breath-
taking, of Naini Lake and the 
entire Nainital hill station. A 
treat of refreshment and re-

laxation is offered when you 
glide with the air over such 
an unblemished landscape.
 Drop in for a spot 
of the stargazing at the Ary-
abhatta Research Institute of 
Observational Science where 
you are welcomed to a differ-
ent world and lose yourself 
among the stars and beyond 
as you delve deep into the 
majestic unknown of the uni-
verse and its underlying mys-
teries.
 Before wrapping 
up your journey, do visit the 
famous temple of Lord Ha-
numan, who is a much cele-
brated image of unwavering 
devotion himself, being one 
of the greatest worshippers of 
Lord Ram, perched at an al-
titude of 6,400 feet above sea 
level.

Nainital, a mythical lake townNainital, a mythical lake town

Shuvanwita Dey
 
The state of development of 
a society can be judged from 
the status a woman occupies 
in it. A woman performs a 
number of roles both in a 
family and outside (in her 
career).Since ancient times, 
Hinduism is known to have 
the strongest presence of the 
divine feminine among major 
world religions.
 One of India’s most 
auspicious festivals, Durga 
Puja, celebrates the triumph 
of good over the evil. It is 
meant to honour the ‘goddess 
of power’, Durga. 
 The word ‘Durga’ 
refers to one who is indom-
itable and has the power to 
fight all the sufferings and 
miseries of human race. The 
festival occurs in the Hindu 
month of Ashwin from the 
first to the tenth day of the 
month. Basically, the most 
attractive days of the festival 
starts from Saptami and ends 
with Dashami.  The prowess 
of Durga is depicted with her 

ten hands holding different 
weapons and symbolizing 
various ‘shakti’ or power that 
human possess. A woman is 
often referred to have taken 
the form of Durga when she 
is at her best spirit to fight 
against the evil.Durga, the 
unassailable, is one of the 
most impressive and formi-
dable warrior goddesses. 
 Her story is the 
victory of good over evil. 

As Mahishasurmardini, she 
slays the buffalo demon who 
threatens the stability of the 
world. She is also the Divine 
Mother protecting all from 
evil and misery. 
 The history of 
women in India has been 
eventful and seen a vast 
change in perception over 
several decades. Before In-
dependence, women in India 
were ill-treated by men. They 

were made to stay within the 
four walls of the house and 
not at all respected. The only 
‘job’ of women at that time 
was to take care of the family 
and give birth. Evil practices 
like Sati, child marriage, fe-
male infanticide and witch-
hunts, among others, were 
inflicted upon them.
 Today, a country 
like India where Durga is 
worshipped and women form 

the backbone of the society, 
is still fighting the societal 
demons of crimes against 
women like rape, infanticide 
and female foetocide, dowry 
and child marriage. We wor-
ship our goddesses but tend 
to forget to respect the spirit 
of those deities in our girls 
and our women.
 The Goddess Durga 
represents a great leader too, 
which most of us may have 
heard, but not known how to 
apply in real life. She is not 
submissive and takes the bat-
tle to the males. Now women 
in India are powerful, righ-
teous, and courageous.
Modern India now has suc-
cessful women participation 
in areas of education, sports, 
politics, media, art and cul-
ture, business, science and 
technology. 
 Women like Moth-
er Teresa, Indira Gandhi, 
Bachendri Pal, Sarojini 
Naidu and many more have 
inspired thousands of girls 
to walk on the road less trav-
elled and leave a trail behind 

Every girl child is the face of DurgaEvery girl child is the face of Durga

lake in nainital(Picture by Aryadeb Mukhopadyay)

Hazarduari Palace. Picture by Chitra Kumbhakar

মবতাদরর প্রাণপুরুষমবতাদরর প্রাণপুরুষ

Durga puja during pandemicDurga puja during pandemic

 Shreya Saha

 Durga Puja is here. 
Considering the threat of a pos-
sible third wave of the Covid-19 
pandemic, Durga Puja festivities 
will be a low-key affair in West 
Bengal this year too as Calcut-
ta High Court has ordered that 
pandals in the state turned into 
‘containment zones’ and no vis-
itors will be allowed to enter 
them. 
 For small pandals, 
barricades will have to be put up 
five metres from the entrance, 
while for the bigger ones, the 
distance has to be 10 metres, the 
court ordered.A similar order 

was issued by the High Court 
last year as well. All the re-
strictions imposed by the court 
last year will remain the same.
Meanwhile, the West Bengal 
government has extended the 
Covid restrictions and night 
curfew till October 30. How-
ever, in view of the Durga Puja 
celebrations, restriction on the 
movement of people, includ-
ing the movement of vehicles, 
between 11pm and 5am has 
been relaxed between October 
10 to October 20, 2021 except 
for health services, law and or-
der, essential services and other 
emergency purposes.
 The forum of puja 

organisers has proposed a set 
of guidelines, which needs to be 
followed during the pandemic.
“This year all puja organisers, 
artisans, priests and drummers 
should be vaccinated,” said Sas-
wata Basu, general secretary of 
Forum for Durgotsab.
 The organisers 
also urged to scale down their 
spending on the pandals, light-
ing, idols and other parapher-
nalia, and instead use the funds 
for public service. The pandal 
should be kept as simple and 
open as possible with minimum 
interior work, so that citizens 
may see the pandal, decoration 
and idol from outside.
Further, the state also stressed 
the need for wearing of face 
masks and maintaining physical 
distancing and other health and 
hygiene protocols at all times.
 Other Covid-19 re-
strictions, such as maintaining 
social distance during Durga 
Puja, wearing masks and saniti-
sation, will also be followed. Just 
like last year, no sliced fruits will 
be offered to the idol. Instead, 
only whole fruits will be offered.
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The making of durga idol. Picture by Sudipta Bhattacharjee
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Nitu Das

Hello everyone today I am mak-
ing chocolate modak in just 10 
minutes; 
Ingredients:- 2 packet oreo bis-

cuit ,1 packet dairy milk or any 
compound chocolate ,1cup milk 
, 1cup desiccated coconut , and 
2 table spoon ghee/any unfla-
voured oil/butter, hand full al-
mond/cashew.

Procedure:-
First of all separate the oreo bis-
cuit and it’s cream in two bowl. 
Now grind the biscuit and make 
a biscuit powder. Then in the bis-
cuit powder add milk and make 
dough.
 Now I am move to 
the modak staffing, first in a pan 
add ghee/oil /butter let it warm 
up properly and then add desic-
cated coconut and almond mix 
until it light brown colour mean-
while I melt the dairy milk or 
any compound chocolate. Now 
simply mix the melted choco-
late into the coconut pan and the 
separated biscuit cream also mix 
everything together. Now time 
to assembling everything if you 
have any modak mould then sim-

ply add a little portion from that 
biscuit dough put in to the modak 
mould press
and make a hole centre of the 
modak now put into the choco-
late coconut mixer and close the 
modak with help of little biscuit 
dough.
 If you don’t have any 
modak mould then simply get 
a little portion from the biscuit 
dough put into your palm make 
a round ball simply make a hole 
and put into the chocolate and 
coconut mixer and get shape like 
modak/ round or any other as you 
like to shape it .
 Now your delicious 
chocolate modak are ready to eat 
please try this in your home, I am 
sure you will like this recipe.

Recipe - Chocolate modak

Black n blurry, levanter’s in a hurry. Picture by Samir Pandey

The homecoming. Picture by Soumik Dey

Ganesh comes home. Painting by Saheli Ghosh

A precious
 relationship

Sandipta Ghosh
 

He protects  her like a father 
She cares for him like a 

mother 
They are like two branches of 

a tree with a single root 
They fight like Tom and Jerry 
But they are best friends too! 

They are each other’s 
strength 

They show they don’t care 
for each other but they care 

the most 
They can’t look identical but 

their habits are the same 
They can stay miles away but 
their hearts are close to each 

other 
They can fight with the world 

for each other 

They can fight with each 
other too. 

They tease each other like old 
friends 

But they share a sweet-and-
sour relationship 

They share bond of uncondi-
tional love 

Theirs is the love of a brother 
and sister.
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 Festive fare. Picture by Debkanta Banerjee

“ প্রিয় আকরাশ
প্শউপ্ি মন্ডি

প্রিয় আকরাশ,  
জরাপ্ি প্িপ্িটরা পরাওয়রাে পে হয়র�রা খবু 
অবরাক হরব।অরিক প্িি ককউ ক�রামরাে 
কখরঁাজ কিয়প্ি প্কিরা প্িপ্ি প্িরখ! ক� 
যগু কপপ্েরয় কগছে, �রাই িরা? �ুপ্ম 

বড় একরা,�রাই িরা! �ুপ্ম প্ক ক্রান্ত হরয় 
পরড়ছেরা? আকরাশ, ভরারিরা আে ক�রা? 

        পপৃ্িবীে সব খবে ক�রামরাে করাছে 
প্গরয় কপৌঁেরায়? সব প্কেু ককমি বিরি 
কগছে! আজ আে ককউ ক�রামরাে সরারি 

প্িরজে মিখরােরাপ ভরাগ করে কিয় িরা, িরা! 
ককরািও প্করশরােী আে েরা� কজরগ ক�রামরাে 
গরারয় �রােরারিে কখিরা কিরখ িরা,িরা! ককরািও 
করিপ্মক ক�রামরাে প্িরক �রাপ্করয় কিরাখ কমরাছে 

িরা,িরা! 
         সবরাে এখি বড্ড �রাড়রা,আকরাশ, 
ককউ এখি কিরম িরারক িরা। সবরাই শুধু 

েুটছে। েুটর�-েুটর� ক�রামরায় েঁুরয় 
কেির� িরাইছে।ক�রামরাে সব েহস্য কভি 

করে কেির� িরাইছে। প্কনু্ত �রাে জি্য কয 
সবরাই ক�রামরারকই ভুরি যরার্ে ! 

         সব প্কেুই যখি বিিরার্ে, 
�খি �ুপ্ম একভরারব কিরম ককি? প্করসে 

িরায় ক�রামরাে? সবরাই যখি ছেরড় যরায়, 
�ুপ্ম কিরক যরাও ককি? �ুপ্ম এ� িক্ষ 
িক্ষ বেে ধরে েরয় কগরি ককি? জরাি 
িরা যরােরা কিরক যরায়,�রারিে িরাম করম 

যরায়? �রাই ক�রা ক�রামরাে কখরঁাজ কিওয়রাে 
রিরয়রাজিটুকু করারেরাে মরি হয়িরা। 

        আপ্মই বরা ককি বিিরািরাম িরা,বি 
ক�রা? শ�রাব্ীে পে শ�রাব্ী আপ্ম ক�রামরাে 

কখরঁাজ প্িই ককি? কখিও অষ্রািশ 
শ�রাব্ীে প্করশরােী হরয় ক�রামরাে সরারি গল্প 
করেপ্ে,কখিও ি�ুি্দ শ শ�রাব্ীে বরাপ্িকরা 

হরয় ক�রামরাে প্িরক অবরাক ককৌ�ুহরি 
�রাপ্করয় কিরকপ্ে। �রােও অরিক-অরিক 
আরগ পৃপ্িবীে রিিম কয মরািবী ক�রামরাে 
প্িরক কনেরহে িৃপ্ষ্র� �রাপ্করয়প্েি কসও 

কয আপ্মই। আে এই একপ্বংশ শ�রাব্ীর� 
‘পরাগি’ �কমরা মরািরায় প্িরয়ও ক�রামরায় 

এই প্িপ্ি প্িখপ্ে।  
        কশরারিরা আকরাশ আপ্ম জরাপ্ি সবরাে 
অবজ্রা প্িরয়ও �ুপ্ম কিরক কগছেরা করােণ 
�ুপ্ম জরারিরা কয অন্ত� একজি ক�রামরাে 
কখরঁাজ কিরবই।আমরাে জি্যই ক�রামরাে 

কিরম িরাকরা,�ুপ্ম কয আমরাে বনু্ আকরাশ, 
সপ্�্যকরারেে বনু্।  
   ভরারিরা কিরকরা।

The awakening. Picture by Shampa Dey

Puja vacations mean travel to new destinations. Picture by Rupa Kanri
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Can the Indian football team qualify for the World Cup by 2030?
Rahul Mondal

We all know about the 
cricket craze in India and 
how Indians are obsessed 
with the game. However, 
football also has a huge 
following in India. In fact, 
Indians are obsessed with 
football. Bengal and Kera-
la were the most common 
places to see this craze. For 
football fans, there is al-
ways one question on their 
minds. When is India going 
to participate in the World 
Cup? In terms of Indian 
football participation at the 
Fifa World cup, India's re-
cord is not that good, but 
there is still hope. India’ s 
future in FIFA is a burn-
ing question. Will they be 
represented? We will try to 

find out.
 Do Indians really 
love football? There is a 
real doubt about the num-
ber of people who watch 
football in India. If there 
is a real love for football 
in India, then why is it still 
underrated? Why is it not 
generating the revenue that 
it deserves? We all know 
about the UEFA (Union of 
European Football Asso-
ciations) Euro champion-
ship. Sony Sports Network, 
the official broadcaster 
of Euro 2020, reports that 
37 million football fans 
watched the first 21 match-
es. And these are viewers 
who were actively watch-
ing. In 2017, FIFA U-17 
opened with 4.7 million 
TV viewers and dropped to 

1.3 million by the 10th of 
October. The event still had 
3.8 million viewers in to-
tal. Over 28.3% of viewers 
who watched FIFA stayed 
and watched ISL matches 
as well. It has changed dra-
matically. And if you as-
sume that men who watch 
football leagues capture a 
larger percentage, you're 
wrong. The statistics data 
on viewers shows that men 
in the age group of 18-24 
make up 41 percent and 
women in the age group of 
25-34 make up 38 percent.
            Clearly, India has 
a good amount of viewers; 
the question is how the In-
dian team performs. Well, 
it's improving, which indi-
cates that India might qual-
ify for FIFA's qualification 

round. India was third in 
the qualification matches 
in the previous year, after 
Qatar and Oman, but their 
winning to losing ratio was 
poor, but it was better than 
their previous FIFA perfor-
mances. In the Asian leg of 
the World Cup Qualifiers 
for 2022, India held Asian 
Champions Qatar to a 0-0 
draw at home that too on 
their home field. In the 
past years, Qatar has not 
been defeated or held back 
from drawing, with India 
being the first to do so at 
home.
Is there any chance that 
India can participate in 
FIFA if India hosts it? The 
country has hosted Crick-
et World Cups, the Indian 
Premier League, and the 

Indian Super League but 
no FIFA World Cup. Many 
factors contributed to that. 
Before assigning a country 
to host the world cup, FIFA 
looks at all aspects. Infra-
structure, facilities, player 
and staff accommodations, 
revenue generation, and 
traveling facilities are all 
included. The fact that ISL 
matches are hosted in India 
suggests that infrastruc-
ture, accommodations for 
staffs, and travel facilities 
aren't an issue. In light of 
the fact that FIFA is offer-
ing the chance for Qatar 
to host the 2022 World 
Cup, there is pretty much a 

good chance that India will 
host one eventually when 
it again switches to Asia. 
Football viewership in In-
dia may not be very steady. 
FIFA's visit will serve as 
an encouragement, how-
ever. It turns out that the 
Indian sports administra-
tion will look at every as-
pect, including whether the 
country is economically 
stable enough to handle 
the risk of earning revenue 
over expenses.
 Ever so often, the 
question of viewership and 
engagement of audience 
arises. So why do football 
audiences engage so little?  

As an example, ISL does 
not have any promotion or 
relegation policy, a policy 
that is very much present 
in all other football-play-
ing nations. As a result, 
the sense of competition is 
not created, and audiences 
lose the sense of enthusi-
asm and fan following. “In 
Mizoram alone, there are 
tons of talented children, 
but they don’t get the right 
exposure and that’s why 
we are failing to recognize 
them,” says Uttam Singh, a 
state-level player.
            In order for our 
Indian football team to gain 
international recognition 

and represent themselves 
at the world cup, we have 
to be patient. There are 
many things that need to be 
changed, as discussed pre-
viously. The Indian team 
is changing and improv-
ing drastically, and we are 
aware of the victories they 
are achieving at the local 
and international levels. 
Supporting and encourag-
ing them is the one thing 
we have to do, by sharing 
love and showing our sup-
port for them. As football 
fans, we will never stop 
supporting them. Keeping 
an optimistic attitude and 
hoping for the best.

     Indian Football team      

When sports brought the world together
Arghyadeep Roy 

Sport for years has brought 
people together all around the 
globe and sport has the poten-
tial to unite people. Actually, 
there’s no denying the fact 
that sports have a huge as-
pect of culture. Although it’s 
a fierce rivalry, the Olympic 
Games or showing of sports-
manship, sports can solve any 
kind of dispute, provide uni-
versal inspiration and deliver 
entertainment for a small mo-
ment in time. 
 Sports have posi-
tively contributed to the soci-
ety in many ways. Examples 
such as after the 9/11 blast 
, showing solidarity and re-
solve the thing when the un-
thinkable happens at a sport-
ing event, with the Boston 
Marathon. There are many 
different athletes, soccer and 
basketball. Also tennis, box-
ing events that transformed 
the world. Let’s take a look 
at how sports bring the entire 

world together.

Major league baseball’s 
tribute to the heroes during 
9/11 terror attack:
The 9/11 incident (the dead-
liest terrorist attack in world 
history) left the US in deep 
mourning as it resulted in 
nearly 3,000 deaths, and more 
than 25,000 injuries. One of 

first MLB games after the 
9/11 attacks took place on 
September 21 between The 
New York Mets and Atlanta 
Braves in New York city. The 
Mets won the game. 

 Mattew Webb swims across 
English Channel: 
Mattew Webb, also known 
as British Captain, in 1875 

became the first person to 
swim the English Channel. 
He was also known for wa-
ter stunts. The whole world 
wanted a piece of the captain. 
This made him a celebrity and 
he performed many stunts in 
public. 

3 . Modern-day Olympic 
Games Commence: 

Started around 773 BC, the 
Olympic Games have become 
modern. After 1500 years, the 
Olympic Games were official-
ly reborn in 1896 and com-
menced around 12 countries. 
At Athens, Greece, the Games 
were filled with nearly 350 
athletes in 43 or 45 events that 
included wrestling, track and 
field, gymnastics and many 
more. Nearly 60,000 people 
gathered for the opening cer-
emony, but the international 
spirit of sport took hold and 
billions around the world 
watched the Games.

4 . The FIFA World Cup :
The world’s biggest sporting 
event, The FIFA World Cup, 
brings together from differ-
ent countries and fans from 
all around the world, every 
four years continuously since 
1930. More than 3 billion 
people watch the FIFA World 
Cup. The 2018 World Cup 
final was viewed globally by 
1.12 billion people. 

4

Ranbir Kapoor’s new look in movie
Shamshera released on his birthday

Moupiya Maity 

Ranbir Kapoor 
turned 39 on Sep-
tember 28. And on 

Tuesday, the first look of 
the movie Shamshera was 
released on the occasion 
of the actor’s birthday. 
Ranbir was seen in a com-
pletely different incarna-
tion.
 Long curly hair, 
fixed vision in the eyes, 
rough mood is evident in 
the expression. It is dif-
ficult to recognize at a 
glance that this man is 
Ranbir Kapoor.
 The movie was 
supposed to be released 
this year. But it has been 
delayed due to the pan-
demic situation. The pro-
ducers have announced 
that Shamshera is going to 
be released on March 18, 
2022.
 The story of this 
movie unfolds in the con-

text of 1800. It is about a 
band of robbers, who were 
forced to fight against 
the British to snatch their 

rights.
 Vaani Kapoor and 
Sanjay Dutt are starring 
in this movie with Ranbir 

Kapoor. The movie is di-
rected by Karan Malhotra, 
who had earlier directed 
Agneepath. Ranbir Kapoor 

was last seen on screen 
in 2018 in Sanjay Dutt’s 
biopic Sanju, directed by 
Rajkumar Hirani.

Debojyoti Mishra honoured 
on foreign stage

Moupiya Maity 

Music composer Debojyoti 
Mishra was recently honoured 
abroad. He won the best mu-
sic composer award at the 
20th ‘Imagine India Film Fes-
tival’ in Madrid for giving the 
score of the song in the film 
Bansuri: The flute.
The nominees for this award 
were Taras Dron for ‘Blind 
Fold’ and Ismail Munsif for 

‘Charcoal’.
“It is a great honor for all of 
us who have worked in Bans-
uri: the flute. We don’t work 
for rewards, but if anyone gets 
respect for that work then it’s 
for the whole team. I thank 
the filmmaker, Hari Viswa-
nath. He wanted me to score 
the music in Bansuri: the 
flute. I am grateful to every-
one. I am grateful for the me-
lodious contribution of music 

artist Papon and Anwesha Das 
Gupta. I am also grateful to 
my wife Jonaki, who listens to 
every song of mine and gives 
valuable advice. This is truly 
a proud moment for Indian 
cinema,” Mishra said.
Viswanath, Anurag Kashyap, 
Rituparna Sengupta, German 
cinematographer Gregorz 
Hartfiel and many others as-
sociated with this film feel 
that it is a great honour.

সব মখলার মসরা বাঙাস্লর তুস্ম ফুটবলসব মখলার মসরা বাঙাস্লর তুস্ম ফুটবল

সুপ্রস্তক রায়

ভারতীয় ক্রীো ঐস্তদহ্ ফুটবল 
মখলার সূ�না  হদয়স্ছল স্রেস্টস্ মসনা 
বাস্হনীর হাত ধদর, যা  পরবত্ীকাদল 
বাঙাস্লদের মদধ্ অত্ন্ত জনস্প্রয় হদয় 
ওদে। এই পদব্র ফুটবল এর সাদথ 
নদরন্দ্র প্রসাে সব্াস্ধকাস্র এই নামস্ট 
অতঃপর ভাদব জস্েদয় আদছ, স্তস্ন  
ভারতীয় ফুটবদলর স্পতা রুদপ খ্াত। 
 পরাধীন ভারতবদষ্ 
১৯১১ সাদল মমাহনবারান অ্াথদলস্টক 
ক্াব আই.এফ.এ স্শল্ড জয় কদর 
জাতীয়তাবােী আদন্ালন মক উজ্জীস্বত 
কদরস্ছল। ২৯ মস জুলাই একাস্ধক 
েশ্ক এর উপস্থিস্ত মত মমাহনবারান 
েদলর ১১ জন মখদলায়াে খাস্ল পাদয় 
মখদল ইস্ ইয়ক্ েলদক ২ - ১ মরাল 
এ পরাস্জত কদর। এই ঐস্তহাস্সক 
জয় ইংদরজদের স্বরুদদ্ধ জাতীয়তাবােী 
আদন্ালদন এদন মেয় এক নতুন মাত্া। 
 বাঙাস্লদের  কাদছ ফুটবল 

শুধু একটা মখলা নয়, এটা বাঙাস্লদের 
রদক্ত স্মদশ মরদছ। বাঙাস্লর ফুটবল 
ইস্তহাদস ইস্ মবগেল ও মমাহনবারান  
তদ্রথ টা স্�রকালই মলদর রদয়দছ। এই 
েুই প্রধাদনর প্রস্তদ্স্ন্ধতা ১০০ বছদরর 
যা আমরা কলকাতা িাস্ব্ বা বদো ম্া� 
বদলই পস্রস্�ত। কলকাতা িাস্ব্ মক 
এস্শয়ান ফুটবদলর সব্দশ্রষ্ট িাস্ব্ স্হদসদব 
স্বদব�না করা হয় শুধু তাই নয় স্বদশ্র 
সবদ�দয় বে িাস্ব্ গুস্লর মদধ্ এস্ট 
অন্তম। সব্প্রথম এই েুই ঐস্তহাস্সক 
েল  মুদখামুস্খ হদয়স্ছদলা ১৯২১ সাদলর 
মকা�স্বহার কাপ মসস্ম ফাইনাদল 
তারপর স্েদয় লাল হলুে বনাম সবুজ 
মমরুন যুদ্ধ একই উদত্জনায় বত্মান।  
 ভারতীয় ফুটবদলর  সুবণ্ 
যুর এদসস্ছল ১৯৮৫ সাউথ এস্শয়ান 
মরমস এ সণ্ পেক ও পরবত্ীদত 
আবার ১৯৮৭ সাদল মনপাল মক হাস্রদয় 
স্দ্তীয় বার সাউথ এস্শয়ান মরমস এ 
সন্ পেক জদয়র মদধ্ স্েদয় এছাোও  
স্াফ �্াস্ম্পয়নস্শপ ৭ বার স্জদত এই 

টুন্াদমন্ট এর সবদ�দয় সফল েল হদলা 
ভারত। ভারতীয় ফুটবল ইস্তহাস এর 
স্কছু উজ্জ্বল নক্ত্ হদলন  �ুস্ন মরাস্বামী, 
মরাষ্ পাল, আই.এম স্বজায়ান, ভাই�ুন 
ভুস্টয়ার মত অসংখ্ তারকারা এবং 
সাম্প্রস্তক কাদল স্বশ্ ফুটবল েরবাদর 
�তুথ্ সদব্াচ্ সস্ক্রয় মরাল মস্ারার 
ভারতবদষ্র সুনীল মছস্ত্। বয়সস্ভস্ত্ক 
অনূধ্্ব - ১৭ স্ফফা স্বশ্কাদপ ভারতীয় 
েল অংশরেহণ করদলও প্রথম েদলর 
পদক্ স্বশ্কাপ মখলার স্বপ্ টা এখদনা 
অধরা তদব সপ্ সস্ত্ হদত সময় 
লাদরনা,  হয়দতা পরবত্ীকাদল  আমরা 
ভারতবষ্ তথা ইস্ডেয়াদক স্বশ্কাদপর জন্ 
মযার্তা অজ্ন কদর এই প্রস্তদযাস্রতায় 
অংশরেহণ করদত মেখদতই পাস্র। 
 কলকাতায় অবস্থিত 
স্বদবকানন্ যুবভারতী ক্রীোগেন 
২০১১ সাল পয্ন্ত স্বদশ্র সবদ�দয় বে 
মস্স্িয়াম স্হদসদব রণ্ করা হদতা, এই 
মস্স্িয়াদম ১৯৯৭ সাদল মফিাদরশন কাপ 
মসস্ম ফাইনাদল ১৩১,৭৪১ জন েশ্দকর 
উপস্থিস্তদত একস্ট ম্া�  অনুস্ষ্ত করা 
হদয়স্ছল যা ভারতীয় মখলার ইস্তহাস এ 
সব্াস্ধক। এই মস্স্িয়াম সাক্ী হদয়দছ  
ম্ারাদিানা, মপদল, মমস্স, মরানালস্েনদহার 
সহ আদরা অদনক ফুটবল মহারথীদের। 
 স্বাধীনতা লাদভর পর 
ফুটবদলর জনস্প্রয়তাদক ছাস্পদয় যায় 
স্ক্রদকট।  বাঙাস্লদের মদধ্ ফুটবল এর 
�লটা একই রকম থাকদলও ভারতবাসীর 
মদন স্ক্রদকট এর প্রস্ত উন্মােনা বােদত 
থাদক যার ফদল ফুটবদলর প্রস্ত �াস্হোটা 
মকাথায় একটা থমদক যায়।


